কুড়ি 
কথামুত--১।৬১ 


এই পরিচ্ছেদের প্রথমে মাস্টারমশাই দক্ষিণেশ্বরের একটি অতি 
সুন্দর চিত্র ফুটয়ে তুলেছেন। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য এই যে, মহাপুরুষের 
«ifi থাকায় প্রার্কতিক জড় সৌন্দর্যের ভিতরে যেন একটি দিব্য- 
চেতনার সঞ্চার হয়েছে। পূতনলিলা দক্ষিণবাহিনী গঙ্গার বর্ণনা ক'রে, 
মাষ্টার X412 বলছেন, খরস্রোতা গঙ্গ। যেন সাগরলঙ্গমে পৌঁছবার WS 
কত ব্যস্ত! ভাৰট! হচ্ছে এই যে, এই মহাপুরুষের সান্সিধ্যে ধার! 
আসছেন, ঠাঁরাও তাদের গন্তবাস্থলে যাবার জন্য, অর্থাৎ তাদের EO 
সঙ্গে মিলনের জন্য যেন সেইরকম ব্যস্ত ! 

«atm সত্য ও জগৎ মিথ্যা’ বিচার 


তারপর মণিমল্লিকের কথা উঠল । তিনি কাশীতে দেখে এসেছেন 
একজন সাধুকে। সাধুটি বলেছেন, “ইন্দ্রিয়সংযম না হ'লে কিছু হবে না। 
শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর” করলে কি হবে?” ঠাকুর বলছেন, “এদের মত কি 
জানো? আগে সাধন চাই--শম, দম, তিতিক্ষা চাই | এরা নির্বাণের 
চেষ্টা করছে । এরা বেদীন্তবাদী, কেবল বিচার করে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্যা’ বড় কঠিন পথ।” এরপরই ঠাকুর দর্শনের একটি স্বন্ম কথা 
বলছেন, “জগৎ মিথ্যা হ'লে তুমিও মিথ্যা, যিনি বলছেন তিনিও মিথ্যা, 
তার কথাও স্বপ্নবৎ। বড় দূরের কথা ।” এই কথাটির আলোচনা হয়েছে 
অনেক শাস্তে। জ্ঞানী বলেন, জগৎ fugis কিন্তু জগৎ মিথ্যা” মানে 
যে-অবস্থায় আমর] রয়েছি, সেই অবস্থায় মিথ্যাত্ব আসছে না। যতক্ষণ 
আমাদের ‘আমি’ ব'লে বোধ রয়েছে, 'আমি'র অনুভূতি রয়েছে, ততক্ষণ 
জগতটাকে মিথ্যা! স্বপ্নবৎ ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না । জগতের সমস্ত 
জিনিসেরই দরকার হচ্ছে, লোকব্যবহার_শর্বসাধারণে যেমন করে, 


১৯৬ , শ্রশ্ীরামকষ্তকথামৃত-প্রণঙ্গ 


তা-ই করছি, আর মুখে বলছি, ‘জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ'_এতে কথায় এবং 
কাজে কোন মিল থাকে না। তাই ঠাকুর বলছেন যে, যদি জগৎ মিথ্যা 
হয়, তাহলে ও-কথা যে বলছে সেও মিথ্যা, তার কথাঁটাও মিথ্যা i 

এই 'মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব' নিয়ে বেদাস্তে আলোচনা আছে খুব। 
অতি «ww আলোচনা । সে আলোচনা এখানে আমাদের করবার 
প্রয়োজন নেই । স্স্্ভাবে শাস্তরচর্চা সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। 
তবে ঠাকুরের কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে চেষ্টা ক’রব । ঠাকুর বলছেন, 
যে ‘জগৎ মিথ্যা’ বলছে, সে কি জগতের wuw ক্ত নয়? যদি সে 
জগৃতের wee হয়, সেও মিথ্যা । আর সে যদি মিথ্যা হয়, তার সব 
কথাও মিথ্যা । স্থতরাং তার ‘জগৎ মিথ্যা এই কথাটাও মিথ্যা হ'ল। 
কিন্ত জগৎ মিথ্যা কথাটা তে! মিথ্যা নয়। অতএব জগৎ মিথ্য!’ 
ও-রুকম ক'রে বলা যায় না। তবে বেদান্ত যে বলেন, ‘জগৎ মিথ্যা” 
তার কারণ একটি উচ্চতর ভূমিতে দাড়িয়ে নিম্নের ভূমিকে মিথ্যা বলা 
যায়। যতক্ষণ আমি “রজ্জু-সর্প” দেখছি_-দড়িটাকে সাপ ব'লে দেখছি 
ততক্ষণ সত্য-সাঁপ দেখলে যে-রকম অনুভব হয়, ঠিক সে-রকম WW? 
হচ্ছে। সাপ দেখলে যে-রকম ভয় হয়, সে-রকম ভয় হচ্ছে । সুতরাং 
সেই অবস্থায় সাপটা! মিথ্যা! হচ্ছে না । সাপটা যদি মিথ্যা হ'ত, তাহলে 
ভয় হ'ত না। মিথ্যা সাপ দেখলে ভয় হয় না। সাপের চিত্র দেখলে 
ভয় হয় না। কিন্ত এখানে রীতিমত ভয় হচ্ছে । দেখে ভয়ে পালিয়ে 
যাচ্ছি, হৃৎকম্প হচ্ছে। সুতরাং এই অবস্থায় সাপটি একান্ত সত্য । এই 
সত্যকে আমর! মিথ্যা ব'লে এড়াতে পারি না। কিন্ত যখন আমাদের 
রজ্জুর জ্ঞান হয়, যখন দড়িটাকে জানতে পারি, তখন বলি যে, ওটা 
দড়ি__সাপ নয় । তাহলে দড়ির জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত এ সাপটি মিথ্যা 
হয় না। এইটি বিশেষরপে জানবার জিনিস । অর্থাৎ ব্রঙ্মকে না জান! 
পর্বস্ত জগৎ মিথ্যা! হয় না। 


^am সত্য ও জগৎ মিথ্যা” বিচার . ১৯৭ 


যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগতে আমরা রয়েছি, ব্যবহার করছি, সমস্ত 
ইঞ্জিয় দিয়ে তাকে গ্রহণ করছি এবং সাধারণ লোকের মতো আগ্রহ 
করেই গ্রহণ করছি, ততক্ষণ এই জগৎকে মিথ্যা বলা প্রহসন মাত্র । 
এতে কথায় এবং কাজে একেবারেই মিল থাকে না। জগৎটাকে যিথ্যা 
বলতে পারি তখনই, যখন আমাদের এই জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও 
আকর্ষণ থাকবে না। একট! জায়গায় কি একটা চকচক করছে। 
তাকে যদি জানি যে, ওটা fasce খোলা, won নয়, যদিও sonas 
মত চফচক করছে, তাহলে আমর! সেই বূপোর পেছনে ছুটব না, সেটি 
পেতে চেষ্টা ক’রব না। কিন্তু যখন বূপো ব'লে মনে করছি এবং নেবার 
জন্য ছুটছি, তখন আর ওটা 'রূপো নয়, ঝিনুকের খোল” এ-কথাট। 
বলা সাজে না। | 

আমাদের শান্ত বলছেন, জগৎটা ব্যবহারকালমাত্রস্থায়ী। যেমন এ 
দড়িতে সাপটা । যে সাপটাকে দড়িতে দেখছি ভুল ক'রে, যতক্ষণ পর্যন্ত 
দেখছি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা আমার কাছে সত্য । আমার কাছে সত্য-_ 
অর্থাৎ যে অবস্থায় আমি BD সেই অবস্থায় আমার কাছে সাপটি 
সত্য। কিন্তু সাপটি নিরপেক্ষ সত্য নয়, অর্থাৎ আমার পরিবর্তে আর 
কেউ যদি ওটাকে ভিন্নরপে দেখে বা আমি যদি আলো নিয়ে এসে 
ওটাকে দড়ি ব'লে দেখি, তাহলে সাপটা আর সত্য থাকে না। স্থতরাং 
অবস্থার পরিবর্তন হ’লে তার সত্যত্বের লোপ হয়। তখনই বলা যায় 
সাপটা মিথা, তার আগে নয়। যতক্ষণ আমাদের ব্রহ্মাহুভুতি না হচ্ছে, 
ততক্ষণ জগৎ্টা আমাদের কাছে অবশ্তই সত্য ব'লে গৃহীত হচ্ছে এবং 
সেই সত্যের নাম আমর! দিয়েছি-ব্যাবহারিক সত্য | 'ব্যাবহারিক 


ESCUELA DEA ররর ব্রার নার ররর রিনা রান্না সভার a EP L3 m 


১৯৮ শ্ীশ্রীবামকষ্চকথামৃত-গ্রসঙ্গ 


বলবার অধিকার আমার নেই। যদি আমি কোন কালে আমার 
আমিত্বকে বর্জন করতে পারি, যদি কোন কালে আমার ব্যবহারিক 
ভূমিকে অতিক্রম ক'রে পারমার্থিক ভূমিতে যেতে পারি--পারমাধিক 
vc পৌঁছতে পাঁরি, তখনই মাত্র জগৎটা. আমার কাছে মিথ্যা হবে, 
তার আগে নয়। 


জগৎকে স্বীকার করেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ 


পরমার্থ ত্য (Absorute Truth) — সেই সর্ব-অবস্থা-নিরপেক্ষ সত্য 
যতক্ষণ আমরা অনুভব ন! করছি, ততক্ষণ এই জগৎ্টাঁকে সত্য ব'লে 
মানতেই হবে, এবং এই ভাবে মানতে হয় বলেই আমর! বলি যে, পরমার্থ 
_ সত্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের সাধনের প্রয়োজন । যদি জগৎ মিথ্যা হয়, 
যদি দ্বৈতবুদ্ধি মিথ্যা ইয়, তাঁকে দূর করবার জন্য এত সাধনের প্রয়োজন 
কি আছে? যখন আমরা জগৎটাকে মিথ্যা বলছি, তখন কোন সাধনের 
প্রয়োজন নেই, কারণ সাধনও মিথা । .এই কথাটি শাস্তকারের বিশেষ 
জোর দিয়ে বলেন যে, ‘জগৎ যদি মিথ্যা হয়” ‘আমি’ই যদি না থাকি, তা 
হ’লে আঁর কার জন্য শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের উপদেশ ? কিন্তু শান্তর 
বলছেন যে, এই আত্মতন্বকে জানতে হবে, জানবার জন্য শুনতে হুবে। 
শুনে মনন করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। এই যে করতে হবে” বল! 
হচ্ছে, কার জন্য বলা হচ্ছে? কে করবে? যদি ব্রহ্ম ছাড়া আঁর দ্বিতীয় ' 
কোন বন্ধ না থাকে, তাহলে আর উপদেশ কার জন্য? কে বা উপদেশ 
করছে, কাঁর জন্যই বা উপদেশ ? সুতরাং এইভাবে জগৎটকে কখনো 
উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জগতটাঁকে সত্য বলে মেনে নিলেই শাস্ত্রের 
বিধি-নিষেধ সঙ্গত হয় । ‘এটা করবে, ওটা করবে না, ‘এটা ভাল, ওটা 
মন্দ'-_এ-সব কথা তখনই অর্থবহ হুয়। গীতা বলছেন, “হত্বাপি স ইমান্‌ 
লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে’ ৫১৮১৭ ১--জগতের সমস্ত প্রাণীকে হত্যা 


অধ্যান ভাষ্য ও মাণ্ড,ক্যকারিক! ১৯৯ 


করলেও তিনি হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। 
কারণ তাঁর কোন কর্ম নেই--তিনি পাবমার্ধিক সত্যকে জেনেছেন, 
নিজেকে শুদ্ধ নিক্ষিয় আত্মা ব'লে অন্তুভব করেছেন। এই যে কথাটি 
বলা হ'ল, এই কথাটি অবলম্বন ক'রে তাহলে আমরা কি যেমন খুশী 
ব্যবহার ক’রব ? তাহলে তার পরিণাম কি হবে?--না, নীতি-ধর্ম 
এগুলি সব বৃথা হ'য়ে যাবে। এদের কোন প্রয়োজন, কোন অর্থ থাকবে 
না। তাই শান্ত বলছেন, যতক্ষণ “তুমি” আছ, তোমার ব্যক্তিত্ব-বোধ 
আছে, ততক্ষণ এগুলি eri বন্ধন তোমার কাছে সত্য ব'লে তোমার 
এই ‘সত্য বন্ধন’ থেকে মুক্তির জন্য সাধনের প্রয়োজন, কারণ শান্ত তোমাকে 
এই বন্ধন-মুক্তির উপায় ক'লে দিচ্ছেন। যদি তুমি জীবন্মুক্ত হও, তাহলে 
এ-সবে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বেদান্ত বলছেন, 'অত্র""'বেদ। 
অবেদা$ ( বৃহ. উ. ৪।৩।২২ ), সেই জীবনুুক্তির অবস্থায় বেদ অবেদ হ'য়ে 

যায়, অজ্ঞানের অস্তভু ক্ত হ'য়ে যায়। কারণ তখন আর বেদের শিক্ষার 

প্রয়োজন নেই । কার জন্য বেদ? কে পড়বে? বলবে কাকে? এক 
আত্মাই যখন আছেন, অন্য কোন তত্ত্বই যখন নেই, তখন কোন ব্যবহারই 
নেই, "Ime না। 

অধ্যাস ভাষ্য ও মাগ্ড,.ক্যকারিক! 
এইজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন, ‘সত্যানৃতে যিথুনীকৃত্য-.'নৈসর্গি- 

কোহ্য়ং লোকব্যবহারঃ (mcm অধ্যাঁস ভাস ) এই জগতের সমস্ত 
ব্যবহার, সত্য এবং মিথ্যাকে মিশিয়ে। সমস্ত ব্যবহার লৌকিক ব্যবহার 
এবং বৈদিক ব্যবহার ছুই-ই-“লৌকিকা বৈদ্িকাশ্চ সর্বাণি চ শান্তাণি, 
বিধি প্রতিষেধমোক্ষপরাণি” ( অধ্যাঁসভান্ত )। অর্থাৎ যাঁগ-যজ্ঞাদি যা 

কিছু বৈদিক ব্যবহার, খাওয়া-পরা চলা-ফেবা ইত্যাদি যা কিছু লৌকিক 

বাবহার এবং সমস্ত বিধিনিষেধাজক শান্ত, মোক্ষশান্ত্র পর্যস্ত--সবই হচ্ছে 

সত্য এবং মিথ্যা, এ দুটিকে মিশিয়ে । ‘সত্য’ মানে যেটি অপরিবর্তন শীল, 


২০০ শীপ্রীরামকুষ্ণকথা মৃত-প্রসঙ্ষ 


আর মিথ্যা” মানে সেই সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে রয়েছে যে পরিবর্তনশীল 
পরিণামী বস্ত। এ দুটিকে এ ক'রে অর্থাৎ অভিন্ন ক'রে, তাদের পার্থক্য 
বিস্বত হ'য়ে আমরা লৌকিক বৈদিক সমস্ত ব্যবহারই ক'রে থাঁকি। 
সেই পরমার্থ সত্যকে-_-অপরিবর্তনশীল তত্বকে--লক্ষ্য করেই বলা 
হয়েছেন নিরৌধো ন চোহ্পত্তিনন বদ্ধো ন চ সাধকঃ | ন Nuus বৈ 
মুক্ত ইত্যেবা পরমার্থতা ॥” (মাগুকাকারিকা, ২৩২ )_-পরমার্থ সত্য 
হ’ল এই যে, নিরোধ অর্থাৎ প্রলয় নেই, উৎপত্তি অর্থাৎ জন্ম নেই, বদ্ধ 
অর্থাৎ সংসারী জীব নেই, সাধক নেই, মুক্তিকামী নেই, মুক্ত বলেও কেউ 
— নেই। এই পরমার্থ সত্যকে ব্যবহারভূমিতে টেনে নামিয়ে আনা ভ্রাস্তি- 
কর। তাতে নানা রকমের বিভ্রান্তির cw হয়-_এই কথাটি মনে রাখতে 
. হবে । ঠাকুরের কথা £ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটাতে একজন বেদাস্তী থাকতেন । 
তীর সম্বন্ধে লোকে নানা রকম অপযশ রটনা করছেন, শুনে ঠাকুর ব্যথিত 
হয়ে তীকে বললেন, "ef বেদান্তী, তোমার নামে এ-সৰ কি শোনা 
যাচ্ছে?” সাধুটি বললেন, ‘মহারাজ, বেদান্ত. বলছে-_এই জগত্টা তিন 
' কালে মিথ্যা । সুতরাং আমার সম্বন্ধে যা শুনছেন, তাঁও সব মিথ্যা ৷” 
শুনে ঠাকুর যে-ভাষায় এ বেদান্তের সপিণ্ডীকরণ করলেন, তা সবাই 
পড়েছে । নিষিদ্ধ কর্মও করা হচ্ছে, অথচ মুখে বেদান্তের লম্বা লম্বা 
বুলি_ ঠাকুর এর অত্যন্ত নিন্দা করেছেন। কারণ, এই ধরনের বেদান্ত 
মানুষকে শুধু যেকোন কল্যাণের পথে নিয়ে যায় না, তাই নয়, তার 
সর্বনাশ পর্যন্ত ঘটায়, কারণ তার ‘আমি sw বলায়-_'আমি'কে সমস্ত 
বীধনের বাইরে বলায়_তাঁর নিরঙ্কুশ বাবহার তাকে অধোগামী করে। 


তৎ-ত্বম্-পদাৰ্থবিচার 


তত্ত্বম্‌পদার্থবিচার ২০১ 


“তৎ-পদার্থ” অর্থাৎ সেই জগ্ৎকারণ ব্রহ্ম, আর “তবমূপদীর্থ, অর্থাৎ তুমি 
জীব। এই যে ‘তৎ’ আর 'ত্বম্‌”, তিনি আর তুমি, এ-সম্বন্ধে বিচার করতে 
হয়, বিচার ক'রে ক'রে এদের শোধন করতে হয়। অর্থাৎ যে দৃষ্টিতে 
আমর! এদের বুঝি, সেই দৃষ্টিতে দেখলে হবে না । এর পিছনে আরও. 
তত্ব আছে, সেগুলি বিচার করে এ শব্দ ছুটির অর্থ ঠিক করতে হয়। 
^w বা তুমি’ মানে এই দেহ-ইন্দ্িয়াদি-অভিমানী জীব। যার অমুক 
সময় জন্ম হয়েছে, যে এখন যুবা বা প্রৌঢ় বা বুদ্ধ, যে কিছুদিন পরে মরবে | 
সেই ব্যক্তি কখনো am হ'তে পারে না। ব্রহ্ম সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এই 
রকম জন্ম-ৃত্যু-জরাগ্রস্ত যে, সে কখনো অব্যয় অপরিণামী কুটস্থ ব্রহ্ম 
হ'তে পারে না। সুতরাং শান্ত যখন বলছেন, ‘তৎ wp অসি'-_“তুমিই 
সেই*-তখন বুঝতে হবে ‘তুমি’ শব্দের প্রক্কত অর্থকি। তুমি’ শব্দের 
প্রকৃত অর্থ হচ্ছে--এইসব দেহেন্দরিয়াদিবিশিষ্ট বলে যাকে বলছি, তার 
যে পরিবর্তনশীল অংশগুলি, সেগুলিকে বাদ দিলে তার ভিতরে যে 
অপরিণামী সত্ত্বা খুঁজে পাওয়া যায়, সেই সত্তাটি। আর ‘তিনি’ বললে 
সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি যিনি জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় করছেন । সৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়-কর্তার কর্তৃত্ব হষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কর্মের উপরে নির্ভর করে। 
তানা হ'লে তার কর্তৃত্ব কি ক'রে আসে ? কিন্তু যিনি কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট, 
তিনি পরিণামী e cu যান ; কর্তা হলেই তাকে পরিণামী বলে। সুতরাং 
যখন ‘তৎ’ বা “তিনি” বলছি, তাঁর মানে a পর্যন্ত নয়। এর পিছনে, 
এর পটভূমিকায় কোন একটি অপবিণামী সত্তা আছেন, যিনি কিছুই 
করছেন না, সৃষ্টি স্থিতি লয়--কোন কাজই যিনি করছেন না। তাকেই 
তৎ’ বা ‘তিনি’ ব'লে লক্ষ্য করা হয়েছে। সুতরাং “তৎ্ পদ এবং 


6e Lem কি পিউ ০০ eut বা ব্রার তর রর ব্রাক 


২০২ শ্রীত্বীরামকৃষকথামৃত-প্রসঙ্গ 


যায় «|| একটি থেকে আর একটিকে পৃথক্‌ করবার মতো! কোন ধর্ম 
সেখানে আর থাকে না । তাই এই দুটিকে এক বলা হয়েছে, দুটি ভিন্ন 
নয়, বলা হয়েছে | 


শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা! ব্যবহারক্ষেত্রে দ্বৈতভাব 

এই যে অভেদ-জ্ঞানের কথা বলেছে, সেই অভেদ কখনো এই 
ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে হ'তে পারে না, একথা শাস্্ বার বার বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই অভেদ্রত্ব 
"মানলে বেদান্তের অপব্যবহার হয়, যার নিন্দা ঠাঁকুর করেছেন । যাঁরা 
বেদান্তের অপব্যবহার করে, তাদের ‘হঠবেদান্তী’ বলে--জোর করে 
বেদান্তী হওয়া। শান্ত মান্ধষকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন,-তোমর! 
ষেন এই রকম 'হঠবেদাজ্জী’ হয়ো না। ঠাকুর বলছেন, তাঁর চেয়ে 
পার্থক্য থাকা ভাল । বলছেন, তার চেয়ে তিনি আর আমি ভিন্ন, আমি 
দান তিনি প্রভূ, আমি তীর সন্তান, তিনি আমার পিতা, মাতা--এই 
রকম বুদ্ধিতে পার্থকা রেখে মানুষ এগোতে পারে 1 


প্রকৃত শান্ত্রতাৎপর্য 


শান্ত যখন অভেদ-জ্ঞান করতে বলেছেন, তখন ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যে 
ভেদ, তাকে অস্বীকার ক'রে ন্য়। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে, 
সোনার যা কিছু, তা সবই সোনা । যেমন সোনার ঘটি, সোনার বাটি, 
সোনার হাঁতী,_এগুলি সব সোনা । কিন্ত সোনার ঘটি আর সোনার 
হাতী দুটো এক হয় ন! কখনে!। পঞ্চভূত দিয়ে সবই হয়েছে; বাঁলিও 
হয়েছে, তিলও হয়েহে। কিন্তু যখন আমরা তেল বার করবার জন্য 
C581 করি, তখন বালি পিষে তেল বার করতে পারি না, তিলক পিষে 


প্রকৃত শাস্ততাৎপর্য ২০৩ 


কিন্ত তা তো কখনো হয় না! ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন পার্থক্য আছে, 
সেটি বাখতেই হয় । আমর! ব্যবহারকে কখনও এ ভাবে Cv 
করতে পারি ন!। যারা বলেন সবই ব্রহ্ম, তাদের কাউকে খাবার সময় 
যদি এরকম এক রাশ বালি পাতে দেওয়া যায় এই বলে যে, 
অন্নও ব্ৰহ্ম, বালিও ব্ৰহ্ম; স্থতরাং এক থালা বালি দিলাম, খাও তুমি 
এখন, তাহলে অবস্থাটা কি রকম দীড়ায়! যখন আমর! সবই ব্রহ্ম বলি, 
তার তাৎপর্য ব্যবহারেতে কখনও নয়। ব্যবহারের পিছনে যে তত্ব 
রয়েছে অব্যবহার্ধ, ব্যবহারের অতীত, যা সমস্ত বিক্রিয়ারহিত, যা কখনও 
কোনরকম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, সেই তত্বের দিকে দৃষ্টি দিয়েই আমরা 
সব ব্ৰহ্ম বলি, ব্ৰহ্ম আর জীব অভেদ বলি! তা না হ’লে জীব--যে 
জীবকে আমর! অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান্‌ দেখি, আর ঈশ্বর যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব- 
শক্তিমান্‌_হৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন, এ ছুটি কখনও অভিন্ন হয় না। যদি 
অভিন্ন হ'ত তাহলে জীবই জগত সুষ্টি করতে পারত। কিন্তু জীব তা 
কখনও পায়ে না। কারণ, সে অ্পশক্তিমান্‌। জীবের সম্বন্ধে শান্ত বলছেন, 
বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা কল্পিতস্ত চ ভাগো জীবঃ॥ ( শ্বেতা. উ. ৫1৯) 
জীব কি রকম? না, একটি চুল, তাকে একশ” ভাগ করে তার 
শ্রকটি ভাগ নিয়ে তাকে আবার একশ” ভাগ করলে যেটি হয়, সেটি যেন 
একটি জীব। সুতরাং এই বিরাট জগতে- বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডে জীব কতটুকু ? 
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর চেয়েও অণু । সেই জীব যদি বলে, আমি তরঙ্গ 
তাহলে একেবারে উন্মত্তের প্রলাপের যতো হয়। 

সুতরাং এই ভাবে ‘অহং ব্রহ্মান্মি’ হয় না। আমার পিছনে যে 
অবিকারী সত্তা রয়েছে, যে সত্বা থাকার জন্য আমার সমস্ত ব্যবহার সম্ভব 
vU. যাকে অবলম্বন ক'র আমি অক্তিত-বিশি৯--আমি বয়ে ডি আমি 


২০৪ শরীপ্রীরামকৃষ্তকথামৃত-প্রসঙ্ত 


হচ্ছে না, অথচ বলছি, ‘আমি ব্রহ্ম! অযথা মুখে আমরা বলি ‘আমি 
ew! ঠাকুর বলেছেন, “কাট! নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে ! 
কাটায় হাত পড়লেই কাটা ফুটে উঠ” ক'রে উঠতে হয়।” আমি শরীর 
নই, দেহধারী জীব নই, এরকম মুখে বলছি । কিন্ত গ্রতি পদে আমাদের 
অনুভব করিয়ে দিচ্ছে-আমি দেহধারী, আমি জরা-মরণগ্রস্ত, সর্বপ্রকার 
বন্ধনে আবদ্ধ। দেই আমিকে নিয়ে বলছি, আমি acm বন্ধনাদি 
থেকেমুক্ত | এ-কথা বলা পাগলের মতো বলা। একজন পাগলকে 
দেখেছি সে বলছে, ‘আমি অমুক রাজ্যের মহারাজা” আর এক ট্রকরো। 
কাঁগজে লিখে এক ব্যক্তিকে বলছে, ‘এই তোমাকে একট? চার লা 
টাকার চেক দিলুম. ভাঙিয়ে নাও ৷৷ অথ ব্যাঙ্কে তার কিছুই.নেই। 
একেই বলে পাঁগল। যে কেবল আবোল-তাবোঁল কথা বলে, যার কথার 
সঙ্গে বাস্তবের কোন সঙ্গতি নেই, তাঁকে বলে পাগল। স্ৃতরাঁং তত্বের 
উপলব্ধির ঘরে যদি আমাদের শুন্য থাকে, অথচ আমরা মুখে বলি, ‘আমি 
ব্ৰঙ্গ’, সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মর্মে মর্মে বুঝি, 
আমি দেহধারী জীব, দুদিন আগে জন্মেছি, দুদিন পরে ম'রব, আর সারা 
জীবন সহ বন্ধনে আবদ্ধ, অথচ মুখে বলছি, ‘আমি ব্রহ্ম” _এটা পাগলের 
কথা! ঠাকুর বার বার বলছেন, এরকম মিথ্যা অভিমান ভাল নয়। 
কেন? না, তাহলে তার উন্নতির আর কোন পথ রইল না। যে 
উদ্নতিটাকে পাগলামির দরুন আমরা মিথ্যা বলছি, তাঁর জন্য চেষ্টা থাকে 
না। মিথ্যা বস্তর প্রাণ্ধির জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা হয় না মানুষের | 
সুতরাং ব্ধানভূতির পথ রুদ্ধ হয়ে ELE 


জগতের মিথ্যাত্ব_ চরম অনুভূতিসাপেক্ষ 


জগতের মিথ্যাত্ব_চরম অন্ুভূতিসাপেক্ষ ২০৫. 


বোধ করি। ঘুম ভেঙে উঠে আমরা স্বপ্নটাকে মিথ্যা বলি। কিন্তু 
যতক্ষণ স্বপ্নের ভিতর আছি, স্বন্নাবসন্থায় và বন্তগুপি_জাগ্রং অবস্থায় v? 
বন্তগুলির মতোই সত্য মনে হয়, তাঁর চেয়ে কম.নয়। জেগে উঠলেই 
স্বপ্নের জিনিসগুলি মিথ্যা ব'লে জানতে পারা যায়, তখন স্বপ্নীবস্থাকে 
“মিথ্যা” বলা যাঁয়। ঠিক সেই রকম জাগ্রৎ অবস্থাকে “মিথ্যা, বলতে 
হ'লে আমাদের জাগ্রতের চেয়ে আরও একটি উচ্চতর অবস্থায় উঠতে 
হবে। তখনই আমরা বুঝতে পারব যে wisis অবস্থাটাঁও মিথ্যা এবং 
তখনই তাঁকে 'মিখ্যা, বলার অধিকার হবে। যতক্ষণ আমরা এই 
জাগ্রতের ভিতরে রয়েছি, জা গ্রৎ অবস্থাকে মিথ্যা বলবার কোন অধিকার : 
নেই আমাদের | তবে শান্ত বা আচার্ধের ‘জগৎ মিথ্যা, বলছেন কেন ? 
বলছেন এই জন্য যে, জগতের অতীত wo আরোহণ করবার wy 
আমাদের পক্ষে এই উপদেশটি প্রয়োজন । বোবায় ধরলে ঘুমন্ত লোককে 
ডেকে জাগিয়ে দিতে হয়, ঠিক সেই রকম শান্ত আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় 
নাড়া দিয়ে বলেন, উত্তিষ্ঠত, wise ^ তোমরা! ঘুমোচ্ছ. ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
স্বপ্ন দেখছ, তোমরা ওঠ, জাগে|। শান্ত বা আঁচার্ধেরা বলছেন না, তুমি 
কল্পনা করো, জগৎটা মিখা। "এই কল্পনা কোন দিন আমাদের জগৎ্টাকে 
fari ব'লে বোধ করাতে পারবে না। জগতের অতীত তত্বে না 
পৌছানো পৰ্যন্ত, ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে অপরোক্ষ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত, এই 
জগৎটা এখন যেমন সত্য, আজ যেমন সত্য, কাল তেমনি সত্য থাকবে ।, 
স্থতরাঁং জগৎটাকে ব্যবহার-ভূমিতে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়। যায় না। 
তাই ঠাকুর বলছেন, যে ও ভাবে উড়িয়ে দেয়, তার কথাটাও উড়িয়ে 
দেবার মতো হয়। অতএব এ ধরনের বেদাস্তবুলির ঠাকুর নিন্দা 
করছেন। 


২০৬ শ্রশ্রীরামরুষ্জকথামৃত-প্রসঙ্গ 


শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা ও ব্যাখ্যা 

তারপর ঠাকুর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ৷ দৃষ্টান্তটি ও খুব অন্দর । বলছেন, 
“কি রকম জানো? যেমন ofa পোড়ালে কিছুই বাকী থাকে না । 
কাঠ পোড়ালে তরু ছাই,বাকী থাকে । কপূর পোড়ালে কিছুই বাকী 
থাকে না অর্থাৎ ভাব হচ্ছে এই যে, আমাঁদর উপাধিগুলি, আবরণগুলি, 
সরাতে সরাতে কি বাকী থাকে ced পর্যন্ত? ঠাকুর বলছেন কিছুই 
বাকী থাকে না। কিছুই বাকী থাকে না মানে কি? cpm হ'য়ে 
যায়? ঠিক তানয়। আমাদের এই যে আমি’ যে আমি'কে নিয়ে 
সর্বদা ব্যবহার করছি সেই আমির ভিতরে পরিণামী বস্ত 
যেগুলি, যেগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে, সেগুলিকে এক এক ক'রে 
সরিয়ে ঢিলে বাকী কি থাকে? বাকী থাকে একটি জিনিস। 
বাকী থাকে সে নিজে যে সরিয়ে দিল। আমি উপাধিগুলোঁকে এক 
এক ক'রে সরালাম, কিন্তু আমাকে আমি কি ক'রে সরাঁবো? 
এক এক ক'রে আমি আমার উপরে যত আবরণ সব সরালাম, কিন্ত 
একটি তত্ব রইল, সে তত্বকে আর সরাবার কেউ রইল না। ভাব 
হচ্ছে এই যে, জীব যখন সমস্ত আবরণ থেকে মুক্ত হয়, তখন OD SUNT 
মতো অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অবায় হয়__বঙ্গস্বরূপ হয়। তখন আর তার 
জীবত্বের কিছু অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীজী এই বেদান্তেরই কথাটি 
বলেছেন-তার ভাষায় £ “ 'নেতি নেতি' বিরাম ষথায় এ নয়, এ নয়? 
ক'রে চলতে চলতে শেষে যেখানে এসে মান্য থেমে যায়, সেখানে অবশিষ্ট 
থাকে “একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাঁলহীন, দেশহীন, 
সর্বহীন' তত্ব, যাঁকে ব্রহ্ম বলা হয়, যিনি জীবের প্ররুত স্বরূপ ! 

অধ্যারোপন-অপবাদ 

এই যে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে এক এক ক'রে সরানো, একে বলে 

অপবাদ--“অধ্যারোপের অপবাদ’ --আমার উপরে যা কিছু আরোপিত 
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২০৮ . শ্রীত্ীরামকষ্চকথামৃত-প্রসঙ্গ 
উপনিবদ্বাক্য-জীবের ব্রঙ্গমস্বরূপতা 


‘যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি 1 
এবং মুনেিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ৷” (কঠ. উ ape). 

--যেমন একবিন্দু শুদ্ধ জল শুদ্ধ জলবাশির ভিতরে পড়ে সেই জলরাশির 
সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যায়, তদ্রূপ হ'য়ে যায়, সেই রকম জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মাও 
ব্ৰহ্মাভিন্ন হয়ে যায়_ ব্রন্মরূপ হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তার আর সেই aqu 
থেকে পৃথক্‌ করবার মতো কোন ধর্ম (বৈশিষ্ট্য) অবশিষ্ট থাকে না। তিনি 
রদ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান। এই অভিন্নতা কিন্তু অর্জিত নয়। আবরণ- 
গুলি সরানো হয় ব'লে, পোশাক ছাড়ার মতো আরোপিত বস্তগুলি এক 
এক ক'রে সরাতে হয় ব'লে--এ-কথা বলা চলে না যে, জীব ক্রিয়ার দ্বারা 
WOW সঙ্গে অভিন্নতা অর্জন করে। যেমন দৃষ্টান্ত আছে o কলসী সমুদ্রে 
ডোঁবানো আছে। সমুদ্রের ভিতরে কলসীটি সম্পূর্ণ ভোবাঁনো আছে। 
আমর] বলি বটে সমুদ্রের জল আর কলসীব জল। আসলে কলসীতে 
যে জল, সমুদ্রেও সেই জল। কলসীর যে আকারটা, তা যেন সমুদ্রের 
জলটাকে কলসীরূপেতে আঁকারিত করছে। কলসীটাঁকে যদি ভেঙে 
৷ দেওয়া যায়, তাহলে এ কলসীর জলটাঁর কি হয়? সমুদ্রে মিশে যায়? 
সেতো মিশেই ছিল! সে তো কোন দিন সমুদ্রের জল থেকে পৃথক্‌ 
ছিল না__স্মুদ্রের জল আর কলসীর জল তো সর্বদাই এক হ'য়ে ছিল। 
আমরা কেবল তার আবরণের জন্য তাকে পৃথক্‌ বলে মনে করছিলাম । 
বিচারের দ্বারা আমাদের সেই পার্থক্যবোধটা দূর হ'য়ে যায়। জীবেরও 
WOW সঙ্গে অভো-প্রাপ্তি মানে যে পার্থক্যবোধটা তার মান রয়েছে, 
যার ফলে তার "আমি দানা বেঁধেছে, সেই পার্থক্যবোধটার লোপ went 
_-কিছু অর্জন করা নয়। তখন যা ছিল, তা-ই থাকে। 
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